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৪র্থ  ও ৫ম শ্রেণীর নতুন বই প্রণয়নে সমন্বয়হীনতা

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে  নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকের চতুর্থ  ও পঞ্চম শ্রেণীতে
পাঠদান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে র ৬ মাস শেষ হতে
যাচ্ছে। কিন্তু এখনও ওই দুই শ্রেণীর জন্য নতুন শিক্ষাক্রমের ‘কনটেন্টের’
আলোকে বই লেখার কাজ চূড়ান্ত হয়নি। যদিও আগামী শিক্ষাবর্ষে র
পাঠ্যবই ছাপার দরপত্র ইতোমধ্যে আহ্বান করা হয়েছে। নতুন বইয়ের
পাণ্ডু লিপি চূড়ান্ত হলে ছাপাখানা মালিকদের তা দেয়ার প্রক্রিয়া এগুবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর
বাস্তবায়ন হচ্ছে। আর শিক্ষাক্রমে প্রণয়নের দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।
এই দুই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাথমিকের শিক্ষাক্রমে প্রণয়নের
সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কোনো রকম আলেচনা বা সমন্বয় না করেই নতুন
শিক্ষাক্রমের আলোকে চতুর্থ  ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যবই প্রণয়নের কাজ
করছেন এনসিটিবির কর্ম কর্তারা। এ নিয়ে ক্ষু দ্ধ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তারা।
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তারা সম্প্রতি এনসিটিবির শীর্ষ  কর্ম কর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে অসন্তোষ
প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ডিপিই কর্ম কর্তাদের দেখিয়ে নতুন
শিক্ষাক্রমের বই লেখার কাজ চূড়ান্ত করতে এনটিসিবি কর্ম কর্তাদের
নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তারা জানিয়েছেন। ২০২৩ সালে
প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণী এবং মাধ্যমিকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে নতুন
শিক্ষাক্রমের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে  দ্বিতীয়, তৃতীয়,
অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রমে পাঠদান শুরু হয়েছে। ২০২৫
সালে চতুর্থ , পঞ্চম ও দশম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত
রয়েছে।

এর মধ্যে প্রাথমিকে বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে
যোগ্যতাভিত্তিক ‘সক্রিয় শিখন’ এবং মাধ্যমিক স্তরে যোগ্যতা ও
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা কার্য ক্রমকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নতুন
শিক্ষাক্রমে।

এ বিষয়ে ডিপিই’র অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি-৪) ড. উত্তম কু মার
দাস সংবাদকে বলেছেন, আমরা এনসিটিবির কর্ম কর্তা ও শিক্ষাক্রম
প্রণয়নের সাথে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে বসেছিলাম। আমরা কিছু
গাইডলাইন দিয়েছি।

এনসিটিবিতে দক্ষ ও প্রফেশনাল লোকবল কমে গেছে জানিয়ে এই
অতিরিক্ত সচিব বলেন, তাদের লোড বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিছু
শিক্ষক পদায়ন পেয়েই বিশেষজ্ঞ বলে যাচ্ছেন....।

চতুর্থ  ও পঞ্চম শ্রেণীর বই প্রণয়নের কার্য ক্রম কতটুকু  এগিয়েছে জানতে
চাইলে তিনি বলেন, আমরা ডিজাইন করে ফেলেছি। তাদের (এনসিটিবি)
সেভাবে গাইড লাইনও দেয়া হয়েছে। জুনে তো হলো না। আশা করছি,
৪-৫ জুলাইয়ে হয়ে যাবে।
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এনসিটিবি থেকে জানা গেছে, নতুন শিক্ষাক্রমে চতুর্থ  ও পঞ্চম শ্রেণীতে
ছয়টি করে বই পড়তে হবে শিক্ষার্থীদের। বইগুলি হলো- বাংলা, ইংরেজি,
গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ধর্ম  শিক্ষা।

এনসিটিবির একাধিক কর্ম কর্তা সংবাদকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি ওএসডি
হওয়া এনসিটিবির একজন কর্ম কর্তা এবং শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সঙ্গে
সম্পৃক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের কারণে গত বছরের মতো
এবারও দুই শ্রেণীর বই নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কারণ তাদের কর্তৃ ত্বে
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং প্রাথমিক শিক্ষা
অধিদপ্তরের সঙ্গে কোন রকম সমন্বয় না করেই নতুন শিক্ষাক্রমের বই
প্রণয়নের কাজ চলছে।

এই দুই শিক্ষকের কর্তৃ ত্বে এনসিটিবির কর্ম কর্তারা এনসিসিসি (জাতীয়
শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি) সভার অনুমোদন ছাড়াই নতুন শিক্ষাক্রমের বই
চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছেন। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট
কর্ম কর্তারাও ক্ষু দ্ধ বলে জানা গেছে। কারণ নতুন শিক্ষাক্রমের বই চূড়ান্ত
করার আগে এনসিসিসি’র অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ডিপিই’র অতিরিক্ত মহাপরিচালক উত্তম কু মার দাস বলেন, নতুন
শিক্ষাক্রমে বই প্রণয়নের কার্য ক্রম এনসিটিবির নিজেদের মতো করলেই
হবে না। কারণ এই শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন, কোশ্চেনসহ নানা নতুন বিষয়
রয়েছে। এসব বিষয় শিক্ষকদেরও বুঝতে হবে।
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ডিপিই’র সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে কী না জানতে চাইলে এনসিটিবির
সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মোখলেস উর রহমান সংবাদকে
বলেন, সমন্বয়ের ঘাটতি হবে কেন? আমাদের সঙ্গে তো নিয়মিতই বৈঠক
হচ্ছে।

ডিপিই’র পরামর্শ  ও গাইড লাইন অনুযায়ী তারা কাজ করছেন বলে
জানিয়েছেন তিনি। নতুন শিক্ষাক্রমে ২০২৬ সালে এসএসসি পরীক্ষা
হওয়ার কথা রয়েছে। এতে গতানুগতিক পাবলিক পরীক্ষা আর থাকছে না।
নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্য ন্ত ১০টি সাধারণ বিষয় পড়তে
হবে।
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